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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি პ\ლბ(č
আশা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে ভাই ? বমি করছি কেন ?
সঞ্জীবও উঠে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। ওর নেশা ভালো ভালো জিনিস খেয়ে দামি দামি জামা পরে সিনেমা থিয়েটার দেখে সুখে থাকার জন্য ঋণ করে গোল্লায় যাওয়া।
আর সংঘাতের জাতকিল থেকে ত্ৰাণ পাবার আশায় রাখাল ধরেছে নতুন নেশা। বমি করেছে। কাজেই দু-একমিনিট কথা না বলাটা বেখাপ্পা হবে না। তাকে দম নিতে হবে CNS
সেই অবসরে সাধনা একটু ভেবে নেয়। আশার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটের ডগায় ঠেলে এসেছিল ; তোমার মতো আমারও বরাত খুলেছে ভাই !
কিন্তু জবাবটা সে ঠেকিয়ে রাখে। এইমাত্র টের পেল রাখাল মদ খেয়েছে। যা ছিল অসম্ভব তাই সম্ভব হয়েছে। যা ছিল কল্পনাতীত তাই বাস্তব হয়েছে। আরও হয়তো কত কিছু জানিবার বুঝবার ভাববার থাকতে পারে এ বিষয়ে ।
হয়তো রোজ খায় না, আজ কোনো বিশেষ কারণে রাখাল মদ খেয়েছে। মদ মেশানো ওষুধও তো থাকে। খোকা হবার পর সেও টনিক খেয়েছিল মদ মেশানো। এ রকম একটা ধাক্কা খেয়ে তার তো এই অবস্থা। এখন তার এমন কিছু বলা উচিত কী আশা ক্ষে পরে দরকার হলেও যা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না ?
অসম্ভব যখন সম্ভবই হয়েছে, তার কি উচিত নয়। আগে ভেবে দেখা কী করে এটা হয় ? রাখালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছে, তার মতের বিরোধিতা করেছে, প্রভাতকে লিখিত প্ৰতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছে, আরেক সভায় কিছু বলার নিমন্ত্রণ জানাতে প্ৰমীলার মতো মানুষ বাড়ি বয়ে এসেছে, রাখাল মদ খেয়েছে বলেই তাব কি আত্মহারা হওয়া উচিত ?
মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল তো রাখাল হয়নি ? মুখের গন্ধ ছাড়া তো টেরও পাওয়া যায়নি। সে মদ খেয়েছে ! আশা ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে না এলে আজ রাত্রেই সাধনা কত কী পাগলামি করত কে জানে। আশাকে সব বলে ফেলার ঝোকটা সামলাতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা খুঁজে পায়।
ভিতরে তার যাই হোক, বাইরে নিজেকে সংযত রাখে অনায়াসে। আশাও অবশ্য শুধু প্রশ্ন করেই দাঁড়িয়ে থাকেনি, ছুটে গিয়ে এক ঘটি জলও এনেছিল। আশা আবার জিজ্ঞাসা করে, কী হল ভাই ? মুখ ধুয়ে একটু জল খেয়ে সাধনা শাস্তভাবে বলে, কী জানি, গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল। রাখালবাবু ফেরেননি ? খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। খুব শক্ত ঘুম তো রাখালবাবুর ! কানের কাছে মুখ এনে আশা চুপিসারে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার ? আবার নাকি ? সাধনা বলে, যাঃ ! অত বারবার খায় না ! গলা একটু উঁচু করে সঞ্জীবকেও শুনিয়ে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, কৃমির জন্য বোধ হয়। সঞ্জীব এগিয়ে এসে বলে, কৃমিই হবে। বেশি বুট খেলে ভীষণ কৃমি হয়। শ্যামবাবু বলেছিলেন, বুটি খেতে আরম্ভ করার পর বাড়িসুদ্ধ সকলে মাসে দুবার করে কৃমির ওষুধ খাচ্ছেন।
সাধনা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সঞ্জাববাবু, অ্যালকোহল খেলে নাকি কৃমি মরে যায় ? সঞ্জীব বলে, কী জানি, বলতে পারছি না। কৃমির জন্য ভিন্ন ওষুধ আছে জানি। বুটি খেয়ে খেয়ে আমারই বমি হল। ছোটাে ছেলেমেয়েরা কী করে বুট খেয়ে সহ্য করে মাগো !
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